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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
নগরবাসী উপন্যাসেব (স্বাধীনতাব স্বাদ নামে পবিবর্তিত) মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৫৬, (পৃ ৭৭৮) সংখ্যান্য প্রকাশিত পাঠ (উপন্যাসে বৰ্জিত) :
নগরবাসী মানিক বন্দোপাধ্যায় [ পূর্ব প্রকাশিতেব পাব }
স্বাধীনতা আসি-আসি কবে, গিবীন ফিবে আসে না হাসপাতাল থেকে। ভূষণ একেবাবেই আসবে কি না বলা খুব কঠিন। গিবীন ছাড়া পেতে পেতে হয় তো স্বাধীনতা এসে যাবে। ভুষণ হযতো স্বাধীন হযে, যাবে একেবাবেই। মজুব কি না, সব বিষযেই বাড়াবাড়ি। সব কিছুই সবাল চেযে বেশী বেশী কবা চাই, এগিযে এগিযে কিবা চাই।
ভীষণ বকম জখম-টখম হযে সবাই যা কবল, সেটা ভূষণেব ক’বা চাই একেবাবে সহীদ হযে, । মজুব কি না । স্বাধীনতা এল বলে । সকলেই কম বেশী উৎসুক, কৌতুহলী। কিন্তু আনন্দ আব্ব উত্তেজনা যে স্তবে ওঠা উচিত ছিল DBBBBBDuL DBBD BDBD DBBDBD D B BBD BDBBD DDBBB BBD sBB DBDBBDS BBBB LBBBDB BD ত কৃত্রিম। সাধাবণতম লোকটিব মনেও খটকা স্বাধীনতা লা৬েব এ কেমন জটিল খাপছাড়া প্ৰক্ৰিয ? বিদেশী শাসন খতম হয, পবাধীন দেশ স্বাধীন হয়, এই তো চিবকালেব জানা কথা। বিদেশী নিজে খুশী হয়ে স্বাধীনতা দান কবে, সে জন্য ধৰ্ম্মেব ভিত্তিতে দেশটা ভাগ কবাব দবকাব হয়, এ সব মনে হয় সৃষ্টিছাড়া ব্যাপাব। কোন সমস্যাব মীমাংসা না হয়েই স্বাধীনতা আসছে, ববং নিয়ে আসছে নতুন বড় বড় সমস্যা। কোন নির্দিষ্ট বাস্তব পাওনাল সুনিশ্চিত আশা-ভৰসা ভিত্তি কবে এত কাল পাবে স্বাধীন হবাব নামেই যে মানুষ আনন্দে পাগল হযে যাবে সেটা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত আশাই একমাত্র অবলম্বন যে এক বকম ভাবে সমাধান হযে যাবে সমস্যাগুলিব, বঞ্চনা আব্ব লাঞ্ছনাব যে পাহাড় প্রমাণ দেনা জাস্টােছ সাধাবণ মানুষেব কাছে জীবনেব, তা সুদে-আসলে পবিশোধ হযে, যাবে। এ আশব ভিত্তি-কিসে কি হবে আমবা বুঝি না বটে। কিন্তু নেতাবা বোঝে ।
আনন্দ উৎসাহেব না হােক বাড়ীতে আলোচনা-তর্ক বিতর্কেবা কন্যা এসেছে। যাই ঘটুক আল। যেমন স্বাধীনতাই আসুক, যা ঘটতে চলেছে তা সামান্য নয, মস্ত ব্যাপাব। যতই ঘটন-অঘটন সম্ভাবনাব তাল-শোল পাকানো জা-খিচুড়ি হােক, যেমন চেযেছিলাম তেমন না হোক, ব্যাপাব ঘটছে বিবাট ফেলে। তর্ক অব হৈ-চৈ চাবমে উঠবে বৈ কি । প্রণব গোকুলনা ক’জন শুধু তর্কে উৎসাহী নয, সকলোব সঙ্গে আলোচনাতেও নয। গভীব মনোযোগেব সঙ্গে ঘলে বাইবে ঘটনা আব্ব সকলোব ভাব-সাব লক্ষ্য কাবাব দিকেই তাদেব স্ট্রোকটা বেশী।
মনসুব আজকাল এক বকম বোজই আসে। বশোনাও সঙ্গে আসে প্রায়ই। মনসুব এলে যেন তাকে উপলক্ষ কবেই। এক নতুন পৰ্য্যাযেব আলোচনা সুধু হয়, গোকুল থাকলে তো কথাই নেই। মণি তাদেব সঙ্গ ছে৬ে নড়ে না। বান্নাৰ দাযিত্ব সে ছাড়েনি, সে দাযিত্ব অনাকে দিযে তখনকাব মত, ছুটি নেয। আশ্চৰ্য আবে বোমাঞ্চকবি মনে হয় আলোচনা মণিব কাছে { ছোট-বড় সাধাবণ-অসধাবণ সব কিছুব যেন নতুন মানে খোঁজাই এদেব পণ। সব কথা খুঁটিযে খুঁটিয়ে বোঝে না মণি কিন্তু মোটামুটি তাব চেতনায় মর্ম গ্রহণেব স্বাদ লাগে। কি তীক্ষ্ণ সে স্বাদ-কি তাৰ ঝাল । নানা ভাব নানা সূত্রে সাবা জগৎ আব্ব সমস্ত মানুষেব অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ শুধু নষ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড পৰ্যন্ত মূল সন্তোব এক শক্ত বাস্তব অভিনব বুনিয়াদেব উপল নূতন কাঠামোয নুতন বুপ নিযে হাজিব হয। অথচ তাবই সঙ্গে থাকে দেশেব ছোট-খাট সমস্যা, মণিব পৰ্যন্ত মনে হয না যে ছোট-বড় কথাব খাপছাড সমন্বয হচ্ছে । ধান ভানতে শিবেব গীও নয, শিবেবী গীত গাইতে ধান ভানাও নয়। বিশ্বেব মানে মাটিব পৃথিবীব মানে, ঢেঁকিতে ধান ভানাব মানে, কলে ধান ভানাব মানে, বাঁচাব মনে, মবােব মানে এবা একসূত্রে গেঁথেছে। ফলেব মালা বা শিকল নয, যা পৃথক তত্ত্ব এক মাটি বা মন নয, যা পৃথক, তবু এক । চলা বা থামা নয, গতি বা সমাধি নয, যা পৃথক, তবু এক । শুধু সংঘাত আব্ব গতি। পৃথকেবা সংঘাত-মলিনেব সংঘাত আব্ব বিচ্ছেদেব সংঘাত- জগৎ আবে জীবনেব। মানে।
মনসুর বলে, কি প্রতাশা চাবি দিকে, কি উত্তেজনা । অথচ সবাই ভাবছে, কিছু হবে কি সত্যি শেষ পৰ্যন্ত ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পাবঢ়ি না।
গোকুল বলে, কেন ? এ তো অদ্ভুত কিছু নয়। হতাশাব্য আতঙ্কে প্রত্যাশা ফেঁপেছে-বড় বড় কথা শুনে কতবাব হতাশ হতে হয়েছে। আবাব সব ফন্ধে যাবে, ফাঁকিতে দাঁড়াবে ? তবে চেযে আশা কবা যাক, এবাব নির্ঘাৎ কিছু মিলবে। মানুষ চিরদিন আশাবাদী, চিবদিন লডায্যে। উপবওলাব ভবাসা দিচ্ছে অনেক কিছুব, বিশেষ কিছু পাবে না জেনেও প্রত্যাশা, উত্তেজনা ফাঁপিযে তুলছে সাধাৰণ লোক। তাবা কি অন্ধ না কুকুব উপব তলব উপবওযালদেব ? অাশা তাদেৰ ভেস্তে যাবে না, উপবওয়ালদেব সাধ্য কি যে তাদেব আশা নষ্ট কবে । কিছু তাবা আদায্য কববেই। খুব কম কবেও অন্ততঃ এবাৰ
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩৯টার সময়, ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
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